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হযরত ফােতমা (সা.আ.) এর ফিজলত ও মর্যাদা

েয  সমস্ত  িবস্ময়কর  বস্তু  হযরত  ফােতমার  আেলাকজ্জ্বল  জীবনেক  আেরা  অিধক  মর্যদার  কের  েতােল  তা  হচ্েছ  তাঁর
প্রিত মহানবীর অত্যিধক স্েনহ ও ভালবাসা। এই ভালবাসা ও স্েনহ এতই অিধক ও প্রচণ্ড আকাের িছল েয এটােক রাসূেল
আকরােমর  জীবেনর  অন্যতম  িবষয়  বেল  গণ্য।  যিদ  আমরা  এ  িবষেয়  যেথষ্ট  মেনােযােগর  সােথ  দৃষ্িট  িনবদ্ধ  কির  তেব
েদখেবা  েয,েযেহতু  ইসলােমর  সুমহান  নবী  (সা.)  মহান  আল্লাহর  িনকট  তাঁর  বান্দােদর  মােঝ  সর্েবাচ্চ  মর্যাদা  ও
ৈনকট্য লােভর অিধকারী এবং সকল িবষেয় ন্যায় ও সত্েযর মাপকািঠ িছেলন েসেহতু নবীর সুন্নাত অর্থাৎ তাঁর কথা ও
কাজ এমনিক তাঁর নীরবতাও দীন ও শরীয়েতর সনদ িহেসেব পিরগিণত যা সমানভােব আল্লাহর িকতােবর পাশাপািশ িকয়ামেতর
িদন  পর্যন্ত  উম্মেতর  প্রিতিট  ব্যক্িতর  কােজ-কর্েম  আদর্শ  িহেসেব  গণ্য।  েকারআনুল  কািরেমর  স্পষ্ট  েঘাষণা

: হচ্েছ

وَ مَا يَنْطِقُ  عَنِ اْلْهَوَى  إنِْ هُوَ  إلاِ وَحْىٌ ُوْحَى

অর্থাৎ েকান িকছুই িতিন আপন প্রবৃত্িতর তাড়নায় বেলন না,তার প্রিতিট কথাই ওহী বেল গণ্য যা তার প্রিত অবতীর্ণ
হয়।”১  

এ সমস্ত িবষয় িবশ্েলষণ করেল হযরত ফােতমার আধ্যাত্িমক মাকাম ও সুমহান মর্যাদার িবষয়িট উপলব্িধ করেত পাির
এবং এই ব্যাপাের িনঃসন্েদেহ িসদ্ধান্েত উপনীত হেত পাির,েয িনষ্পাপ ইমামগণ সত্যই বেলেছন : “ফােতমা পিবত্র

এবং স্বর্গীয় ব্যক্িতেদর মধ্েয গণ্য।”
হযরত  ফােতমা  ছাড়া  মহানবী  (সা.)-এর  আেরা  কন্যা  সন্তান  িছল।  যিদও  িতিন  তাঁর  পিরবার,আত্মীয়-স্বজন,সন্তানগণ



এমনিক  প্রিতেবশী  ও  অন্যেদর  প্রিতও  দয়াপরবশ  িছেলন  তবুও  হযরত  ফােতমার  প্রিত  তাঁর  িবেশষ  ভালবাসা
স্বতন্ত্রভােব িচহ্িনত িছল। মজার ব্যাপার হচ্েছ েয,িতিন িবিভন্ন সমেয় সুেযাগমত এ ভালবাসার কথাটা সরাসির

েঘাষণা কেরেছন এবং সাহাবােদর সামেন এ ব্যাপাের  গুরুত্বােরাপ কেরেছন।
আর উপেরাক্ত িবষয়িট এ ব্যাপাের দলীল েয,হযরত ফােতমা ও তাঁর পিরবােরর সদস্যেদর জীবন ইসলােমর ভাগ্েযর সােথ
সংযুক্ত। নবী (সা.)-এর সােথ হযরত ফােতমার সম্পর্ক শুধুমাত্র একজন িপতার সােথ কন্যার সম্পর্েকর ন্যায় িছল
না বরং তা একিট সমােজর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িবষয় অর্থাৎ মুসিলম উম্মাহর ভিবষ্যত এবং মুসলমানেদর ইমামত ও

েনতৃত্ব সম্বন্েধ েখাদায়ী িনর্েদশাবলীর সােথ পিরপূর্ণ সম্পর্িকত ।
এখন আমরা হযরত ফােতমার প্রিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অসীম মহব্বত ও ভালবাসার িকছু নমুনার সােথ পিরচয়

: হেবা এবং েসগুেলা েথেক িশক্ষা গ্রহণ  করেবা

হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)-এর রীিত এরূপ িছল েয,যখনই েকান সফেরর জন্েয প্রস্তুত হেতন তখন সর্বেশষ যার
কাছ েথেক িবদায় িনেতন িতিন হেলন হযরত ফােতমা (আ.)। আবার যখন সফর েথেক িফের আসেতন তখন সর্বপ্রথম যার

  সােথ সাক্ষাত  করার  জন্েয  গমন  করেতন  িতিন হেলন হযরত ফােতমা (আ.)। ২

ইমাম  বােকর  ও  ইমাম  সােদক  (আ.)  বর্ণনা  কেরেছন  :  “রাসূেল  েখাদা  (সা.)  সর্বদা  িনদ্রার  পূর্েব  ফােতমার
গােল চুম্বন িদেতন এবং তাঁর মুখমণ্ডল ফােতমার বক্েষর উপর স্থাপন কের েদায়া করেতন।”৩

ইমাম সােদক (আ.)-এর িনকট েথেক বর্িণত েয,হযরত ফােতমা (আ.) বেলেছন : “যখন

لآ تجَْعَلُوْاْ دُعَاءَ اْلْرسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

অর্থাৎ রাসূলেক (আহবান করার সময়) েতামরা েতামােদর মধ্েয পরস্পরেক েযভােব আহবান কর েসভােব আহবান কেরা না
(তােক ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ্’ বেল আহবান করেব)।৪  

এ আয়াতিট নািযল হয় তখন আিম ভীত সন্ত্রস্থ হলাম েয কখেনা েযন আিম ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ্’ এর স্থােন ‘েহ িপতা’ বেল
আহবান না কের বিস। অতএব,তখন েথেক আিম আমার িপতােক ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ্’ বেল সম্েবাধন করা শুরু করলাম। প্রথম
দুই অথবা িতনবার এরূপ আহবান শ্রবণ করার পর নবী (সা.) আমােক িকছু না বলেলও এরপর আমার িদেক িফের বলেলন : “েহ
ফােতমা! উক্ত আয়াতিট েতামার উদ্েদশ্েয অবতীর্ণ হয় িন। আর েতামার পিরবার ও বংেশর জন্েযও অবতীর্ণ হয় িন। তুিম
আমা েথেক আর আিমও েতামা েথেক। এ আয়াতিট েকারাইশ েগাত্েরর মন্দ ও অনিধকার চর্চাকারী েলাকেদর জন্েয অবতীর্ণ
হেয়েছ যারা িবদ্েরাহী ও অহংকারী। তুিম পূর্েবর ন্যায় আমােক ‘েহ িপতা’  বেল আহবান কেরা। েতামার এরূপ আহবান

আমার হৃদয়েক পূর্েবর  েচেয় অিধক জীবন্ত এবং মহান আল্লাহেক অিধক সন্তুষ্ট কের।”৫

রাসূল (সা.) বেলেছন : “ফােতমা আমার েদেহর অংশ। েয তােক আনন্দ েদেব েস আমােক আনন্িদত করেব আর েয তােক
দুঃখ েদেব েস আমােক দুঃিখত করেব। ফােতমা আমার কােছ সবার েচেয় েবশী প্িরয় ও সম্মািনত।”৬

িতিন  আেরা  বেলেছন  :  “...ফােতমা  আমার  েদেহর  অংশ,আমার  অন্তরাত্মা।  েয  তােক  অসন্তুষ্ট  কের  েস  আমােকই  
অসন্তুষ্ট করেলা। আর েয আমােক অসন্তুষ্ট করেলা েস আল্লাহেকই অসন্তুষ্ট করেলা।”৭

হযরত আিমর শা’িব,হযরত হাসান বাসরী,হযরত সুিফয়ান ছাওরী,মুজািহদ,ইবেন জািবর,হযরত জািবর ইবেন আবদুল্লাহ্
আনসারী এবং  ইমাম বািকর (আ.) ও ইমাম সােদক (আ.) সকেল রাসূেল আকরাম (সা.) েথেক এভােব বর্ণনা কেরেছন েয

”িতিন বেলেছন : “িনশ্চয়ই ফােতমা আমার েদেহর অংশ। েয তােক রাগান্িবত কের েস আমােক রাগান্িবত কের।



ইমাম  বুখারীও  এরূপ  একিট  হাদীস  হযরত  মাসুর  ইবেন   মুখিরমাহ্  েথেক  বর্ণনা  কেরেছন।  আর  হযরত  জািবর  ইবেন
আবদুল্লাহ্ আনসারী  েথেক এরূপ বর্িণত আেছ েয রাসূল (সা.) বেলেছন : “েয ফােতমােক কষ্ট েদয় েস েযন আমােক কষ্ট

েদয় আর েয আমােক কষ্ট িদল েস আল্লাহেক অসন্তুষ্ট করেলা।
‘সহীহ  মুসিলম’  ও  হােফজ  আবু  নাঈম  রিচত  িহলইয়াতুল  আউিলয়া’  গ্রন্থদ্বয়  ছাড়াও  আহেল  সুন্নাত  ওয়াল  জামায়ােতর

মনীষীেদর রিচত অেনক গ্রন্েথ অনুরূপ বর্ণনার হাদীস বর্িণত আেছ।৮

একদা রাসূল (সা.) হযরত ফােতমােক সঙ্েগ িনেয় বাইের আসেলন এবং (উপস্িথত জনসাধারণেক উদ্েদশ্য কের) বলেলন
:  “েয ফািতমােক েচেন েস েতা িচেনেছই। আর েয তােক েচেন না তার েজেন রাখা উিচত েয ফােতমা মুহাম্মেদর
কন্যা। েস আমার শরীেরর অংশ,আমার হৃদয়,আমার অন্তরাত্মা। সুতরাং েয তােক কষ্ট েদেব েস আমােকই কষ্ট িদল।

আর েয আমােক কষ্ট িদল েস আল্লাহেক কষ্ট িদল।”৯

রাসুেল আকরাম (সা.) বেলেছন : “আমার কন্যা ফািতমা পৃিথবীর প্রথম িদন েথেক েশষ িদন পর্যন্ত সকল নারীেদর 
েনত্রী। েস আমার েদেহর অংশ এবং আমার নয়েনর মিণ। ফােতমা আমার হৃদেয়র ফসল এবং েদেহর মধ্েয আমার অন্তর
সমতুল্য। ফােতমা মানুষরূপী একিট হুর। যখন েস ইবাদেত দণ্ডায়মান হয় তখন পৃিথবীর বুেক নক্ষত্রসমূেহর
মত তাঁর জ্েযািত আসমােনর েফেরশতােদর জন্েয প্রজ্বিলত হেয় ওেঠ। আর তখন মহান স্রষ্টা তাঁর েফেরশতােদর
বেলন  :  “েহ  আমার  েফেরশতাকুল!  আমার  দাসী  ফােতমা,আমার  অন্যান্য  দাসীেদর  েনত্রী।  তাঁর  প্রিত  দৃষ্িট
িনক্েষপ  কর,েদখ  েস  আমার  ইবাদেত  দণ্ডায়মান  এবং  আমার  ভেয়  তাঁর  েদহ  কম্িপত।  েস  মন  িদেয়  আমার  ইবাদেত

মশগুল। েতামরা সাক্ষী থাক,আিম তাঁর অনুসারীেদরেক জাহান্নােমর অগ্িন েথেক রক্ষা করেবা।”১০

তথ্যসূত্র:
১।  আন নাজম : ৩,৪।

 ২।  িবহারুল  আনওয়ার,৪৩তম  খণ্ড,পৃ.  ৩৯,৪০।  কাশফুল  গুম্মাহ্,২য়  খণ্ড,পৃ.  ৬।  মানািকেব  শাহের  আশুব,৩য়  খণ্ড,পৃ.
১১৩।

 ৩। িবহারুল  আনওয়ার,৪৩তম খণ্ড,পৃ. ৪২। মানািকেব শাহের আশুব,৩য় খণ্ড,পৃ. ১১৪।
 ৪। আন নূর : ৬৩।

 ৫। িবহারুল আনওয়ার,৪৩তম খণ্ড,পৃ. ৩২,৩৩। মানািকেব শাহের আশুব,৩য় খণ্ড,পৃ. ১০২। বাইতুল আহযান,পৃ. ১৯।   
 ৬। িবহারুল আনওয়ার,৪৩ম খণ্ড,পৃ. ৩৯। মানািকেব শাহের আশুব,৩য় খণ্ড,পৃ. ১১২।  বাইতুল আহযান,পৃ. ১৬০।

 ৭। কাশফুল গুম্মাহ্,২য় খণ্ড,পৃ. ২৪।
 ৮।  িবহারুল  আনওয়ার,৪৩তম  খণ্ড,পৃ.  ৩৯।  মানািকেব  শাহের  আশুব,৩য়  খণ্ড,পৃ.  ১১২।   কানযুল

ফাওয়াইদ,কারােজিক,মাকতাবাহ্  মুসতাফাভী,েকাম,পৃ.  ৩৬০,পঞ্চম  অধ্যায়;  েরসালাহ্  আত্  তায়া'জ্জুব।  ফুসুল  আল
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